
 

 

 

 

May 6, 2020  

 
The Secretary, Listing Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Mumbai 400001. 

Maharashtra, India. 

Scrip Code: 504966  

The Manager, Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 

G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai 400051, Maharashtra, India. 

Scrip Code: TINPLATE 

 

 

Dear Madam/Sir,  

 

Re : Newspaper publication in connection to   

Investor Education and Protection Fund Rules 

 
Please find enclosed the copies of newspaper publication issued by the Company for giving 

notice to the equity shareholders who have not claimed their dividends for seven consecutive 

years and whose shares are liable for transfer to the IEPF Demat Account pursuant to Section 

124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority 

(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of corporate 

Affairs, as amended from time to time.  

 

This disclosure is being made in compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

This is for your kind information and record. 

 
Yours faithfully, 

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

 

 
 
 

(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY 
 

 

Encl.                  
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৩

আজকালের প্রতিবেদন

মা হলেন অভিনেত্রী ক�োয়েল 
মল্লিক। পার্ক স্ট্রিটের একটি 
বেসরকারি হাসপাতালে 
মঙ্গলবার ভ�োরে পতু্রসন্তানের 
জন্ম দিয়েছেন তিনি। মাতৃত্বের 
খবর ফেব্রুয়ারিতে নিজের বিবাহ 
বার্ষিকীতে ইনস্টাগ্রামেই জানান 
ক�োয়েল। তার পরই লকডাউন। 
ফলে অভিনেত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে 
চিন্তিত ছিলেন পরিবারের সদস্য 
থেকে অনরুাগীরা। চিকিৎসকরা 
জানিয়েছেন, সদ্যোজাত ও মা 
দু’জনেই সুস্থ আছেন। 

২০১৩ সালে বিয়ে করেন 
প্রয�োজক নিসপাল সিংহ রানে 
এবং ক�োয়েল। বিয়ের পরে কিছটুা 
হলেও কাজ কমিয়ে দিয়েছিলেন 
রঞ্জিত মল্লিকের কন্যা। তবে সুচিত্রা 
ভট্টাচার্যের গ�োয়েন্দা চরিত্র ‘মিতিন 
মাসি’–র ভূমিকায় অভিনয় করে 
দর্শকদের মন জয় করেন তিনি। 

মা হলেন 
ক�োয়েল

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

‌‘হঠাৎ এই ভাবে গ�োটা বিশ্ব বন্দিদশায়, 
তা কেউই কল্পনা করিনি। তবে এতে যদি 
মহামারীকে র�োখা যায়, তবে সেটাই 
অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। আমিও ঘরে 
থেকে সেটাই পালন করছি।’ জানালেন 
সঙ্গীত পরিচালক ও তবলাশিল্পী পণ্ডিত 
বিক্রম ঘ�োষ। বললেন, ‘তবে ঘরে 
থেকেও আমার জীবনে ব্যস্ততা বেড়েছে। 
স্টুডিওতে যেতে না পারলেও আমার 
নিজস্ব প্রোডাকশনের ক�োনও অসুবিধে 
হয়নি। এখন বাড়িতে আইফ�োনেই শুটিং 
চলছে। রেকর্ডিংটাও একটা ফ�োনের 
বিশেষ অ্যাপে ওয়েব ফরম্যাটে হচ্ছে। 
এই কাজে আমার স্ত্রী জয়াও (জয়া শীল 
ঘ�োষ) সাহায্য করছে। গ�োটা রেকর্ডিংটা 
চলে যাচ্ছে আমার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার 
ও ভিডিও এডিটরের কাছে। এভাবেই 
প্রতিদিন রেকর্ডিং, প্লেয়িং, শুটিং —সব 

কাজই চলছে। এই লকডাউনে নিজের 
রেওয়াজটা বেড়েছে। যেটা কঠিন হয়ে 
যায় বাইরে বাইরে থাকায়। অনেক দিন 
পর বাড়ির সবার সঙ্গে সময় কাটাতে 
পারছি।’ 

বিক্রম বললেন, ‘ছ�োট ছেলের তবলা 
শিক্ষা চলছে। ওকেও একটু বেশি সময় দিতে 
পারছি। আমাদের বাড়ির কাজে সাহায্য করে 
যারা, তারা সবাই বাড়িতেই থাকে। তাই ছটুি 
দিতে হয়নি। শুনছি, সবাইকেই বাড়ির সব 
কাজ নিজেদের করতে হচ্ছে। এদিক থেকে 
আমরা ভাগ্যবান। এই বন্দিজীবনেই বেশ 
কিছ ুআ্যড ফিল্ম, জিঙ্গলস, শর্ট ফিল্মের 
মিউজিক করলাম। কর�োনা নিয়ে তৈরি 
‘ঝড় থেমে যাবে একদিন’ ছবির আবহ 
সঙ্গীতের কাজও রয়েছে তার মধ্যে। সমস্তটা 
বাড়িতে বসে কম প্োজ করে দিই। আমার 
প্রোগ্রামার বাজিয়ে দেয়। এভাবেই কাজ 
চলছে। এর মাঝে বেশ কিছ ুঅনলাইন 
লাইভ অনুষ্ঠান করলাম। ৭ এপ্রিল পণ্ডিত 
রবিশঙ্করের শততম জন্মদিনে লন্ডনের রয়্যাল 
ফেস্টিভ্যাল হলে শ�ো ছিল। সেটা আর হল 
না। ইনফ্যাক্ট এই পরু�ো পিরিয়ডটাই কনসার্ট 
ছিল আমেরিকা–ইওর�োপ জুড়ে। সেগুল�ো 
ক�োনওটাই হচ্ছে না এখন। সবগুল�োই 
বাতিল হয়েছে। তবে এই সবের মাঝেও 
দেশি–বিদেশি সব রকম সিরিজ দেখছি, 
বই পড়ছি। ছবি খুব একটা দেখছি না। 
এর মধ্যেই অ্যামাজন প্রাইমে দেখলাম 
‘পঞ্চায়েত’ হটস্টার ডিজনিতে ‘স্পেশ্যাল 
অপস’। খুবই ভাল হচ্ছে। এই মুহরূ্তে 
‘ডেথ: অ্যান ইনসাইড স্টোরি’ নামে 
একটা বই পড়ছি। খুব ভাল। সময় 
কেটে যাচ্ছে।‌‌’‌

বন্দি  জীবন
কাজ বেড়ে

গেছে আমার

বিক্রম ঘ�োষ

দীপঙ্কর নন্দী

‘‌লকডাউনের মধ্যেই আমি মা হতে 
চলেছি। সপ্তাহ দেড়েক পরেই শ্রীরামপুরের 
নার্সিংহ�োমে ভর্তি হব। আমার ছেলের বয়স 
এখন ১০। ওই নার্সিংহ�োমেই আমার ছেলে 
হয়েছে। তাই ওখানেই ভর্তি হব। আমার 
একটি মেয়ে আছে। তাকে দত্তক নিয়েছি। ওর 
বয়স ৫। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, দেওরের 
স্ত্রী —সবাই আমরা একসঙ্গে থাকি।’‌ কথা 
হচ্ছিল আরামবাগের তৃণমূলের সাংসদ অপরূপা প�োদ্দারের সঙ্গে। তঁার বাড়ি 
রিষড়ায়। ওখানেই আছেন তিনি।

অপরূপা বললেন, ‘‌এই লকডাউনের সময় ঘরে থাকতে একটু একঘেয়ে 
লাগছে। তবে আমাকে এখন সুস্থ থাকতে হবে। মমতাদিই আমাকে বাড়িতে 
বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আমার ছেলে ও মেয়ের নাম দিদিই রেখেছেন। 

যেহেতু আমরা রাজনীতি করি, তাই মাঝে 
মাঝে বাড়ি থেকে বের�োতে ইচ্ছে করছে।’ তিনি 
বললেন, ‘আমি ভীষণ ঘর�োয়া। আমার স্বামী 
সাকির আলি রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের 
কাউন্সিলর। আমরা বাঙালি খাবার খেতে 
ভালবাসি। আলু প�োস্ত, বিউলির ডাল, আমের 
ডাল, ম�োচা, টমেট�ো দিয়ে নিরামিষ তরকারি 
পছন্দ করি। ছ�োট মাছ খাই। বিকেল বেলা 
একটু হঁাটাহঁাটি করতে হয়। বাড়িতে থেকেই 
আরামবাগের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণসামগ্রী প�ৌঁছে 

দিচ্ছি। আরও পাঠাব। ছেলেমেয়েদের ছ�োটবেলায় আমি ওদের পড়ান�োর 
সময় পাইনি। তাই ওরা এখন আমার কাছে পড়ে না। দেওরের স্ত্রী ওদের 
পড়ায়। টিভি দেখি, কাগজে খবর পড়ি। কবে যে বাড়ি থেকে বের�োতে পারব, 
বুঝতে পারছি না। স�োশ্যাল লাইফ পছন্দ করি। এই সময় কর্মীদের পাশে 
গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।’‌‌‌

লকডাউনেই  
মা হচ্ছেন 
অপরূপা

অপরূপা প�োদ্দার

রিনা ভট্টাচার্য

কলকাতা পুরসভা পরিচালনার জন্য তৈরি প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হতে 
চলেছেন ফিরহাদ হাকিম। ১৪ জন সদস্যকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রশাসকমণ্ডলী। 
৭ মে কলকাতা পুরব�োর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। কর�োনার জেরে রাজ্যে 
পুরভ�োট বন্ধ। তাই কলকাতা পুরসভার পরিচালনার জন্য প্রশাসকমণ্ডলী 
তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, সব ঠিকঠাক 
থাকলে চেয়ারম্যান হচ্ছেন পুর ও নগর�োন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি 
ছাড়াও প্রশাসকমণ্ডলীতে থাকতে পারেন ডেপুটি মেয়র তথা মেয়র পারিষদ 
অতীন ঘ�োষ। এছাড়াও রাজ্যের তিনজন মন্ত্রী থাকার কথা। স্থানীয় বিধায়ক 
এবং সাংসদ ছাড়াও থাকতে পারেন কয়েকজন কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক। 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আজ, বুধবার রাজ্য সরকারের 
তরফ থেকে কলকাতা পুরসভার জন্য প্রশাসকমণ্ডলীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।

কলকাতা পুরসভার ১৯৮০ সালের আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব�োর্ডের 
প্রথম সাধারণ সভা থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদ থাকে। পুরসভা সূত্রে জানা 
গেছে, ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ব�োর্ডের প্রথম সাধারণ সভা 
হয় ৮ মে। ২০২০ সালের ৭ মে পুরসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নির্বাচিত 
ব�োর্ডের মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি বাড়ান�োর ক�োনও আইনি সুয�োগ নেই। 
সেই কারণে মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত ব�োর্ড ভেঙে দিতে 
হবে। আবার রাজ্যের অন্যান্য পুরসভার মত�ো কলকাতা পুরসভার বর্তমান 
আইনে সরাসরি প্রশাসক বসান�োর ক�োনও সুয�োগও নেই। তাই প্রশাসকমণ্ডলী 
বসান�োর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে।

কর�োনা ম�োকাবিলার ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার গুরুত্ব অপরিসীম। মেয়র 
ফিরহাদ হাকিম এতদিন পুর�ো বিষয়টি দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। 
ফলে তাঁকেই প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। পুর ও নগর�োন্নয়ন দপ্তর সূত্রের খবর, সপ্তাহ দুয়েক আগেই নবান্নে 
প্রশাসকমণ্ডলী বসান�োর প্রস্তাব পাঠান�ো হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে সবুজ 
সঙ্কেত মেলে। ৮ মে থেকেই যাতে এই প্রশাসক মণ্ডলী কলকাতা পুরসভা 
পরিচালনার কাজ শুরু করতে পারে, তাই এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার পাশাপাশি মে মাসেই রাজ্যের আরও ৯৪টি পুরব�োর্ডের 
মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। সেখানেও প্রশাসক বসান�োর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে 
রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, এপ্রিলেই ১২৫টির মধ্যে ১১২টি পুরসভায় নির্বাচন 
হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কর�োনা সংক্রমণের জেরে সেই পরিকল্পনা পুর�োপুরি 
বাতিল করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, যা পরিস্থিতি 
তাতে অক্টোবরের আগে নির্বাচন নিয়ে ভাবার ক�োনও সুয�োগ নেই। কমিশনের 
চেয়ারম্যান স�ৌরভ দাস বলেছেন, ‘‌সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নির্বাচন করা 
প্রায় অসম্ভব। অক্টোবরে রাজ্যে শারদ�োৎসব রয়েছে, তাই এখনই নির্বাচন নিয়ে 
ভাবা যাচ্ছে না।’‌ ২০২১ সালে এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার 
আগে কীভাবে পুর নির্বাচন করা যায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত 
কলকাতা পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে প্রশাসকমণ্ডলী।

কাকলি মুখ�োপাধ্যায়

লকডাউনের মধ্যেই কলকাতা 
পুরব�োর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। 
মেয়াদ শেষ হলেও নিজেদের 
এলাকায় কাউন্সিলরদের কাজ 
চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ 
দিলেন কলকাতার মহানাগরিক 
ফিরহাদ হাকিম। পরে পুরসভায় 
প্রশাসকমণ্ডলী নিয়�োগ প্রসঙ্গে 
মেয়র জানান, রাজ্য সরকারকে 
জানান�ো হয়েছে। তাদের 
নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। তবে 
কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ৭ মে 
বর্তমান পুরব�োর্ডের মেয়াদ শেষ 
হচ্ছে। কর�োনা পরিস্থিতির জেরে 
পুরভ�োট স্থগিত রাখা হয়েছে।  এই 
অবস্থায় কাউন্সিলরদের অবস্থান 
জানতে মঙ্গলবার কংগ্রেস ও 
বাম কাউন্সিলররা মেয়রের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। কর�োনা যুদ্ধে 
মেয়রের ভূমিকা সন্তাষজনক বলে 
মন্তব্য করেন কংগ্রেস কাউন্সিলর 
প্রকাশ উপাধ্যায়। শহর সচল 
রাখতে এই অবস্থায় মেয়াদ শেষ 
হলেও কাউন্সিলররা ত�ো ঘরে 
বসে থাকতে পারেন না। মেয়রও 
কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ 
দিয়েছেন। যদিও কাউন্সিলরদের 
আইনত স্বাক্ষর করার অধিকার 
থাকবে না। বাম কাউন্সিলর রত্না 
রায় মজুমদার জানিয়েছেন, 
নিয়মমত�ো পুর ব�োর্ডের মেয়াদ 
শেষ হলে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত 
প্রশাসকমণ্ডলীই পুরসভা চালান। 
অফিসার বা ইঞ্জিনিয়াররা ত�ো 
ওয়ার্ডের ভিতরের সমস্যা জানবেন 
না। যতটা পুর প্রতিনিধি জানবেন। 
বিষয়টি মেয়রের নজরে আনা 
হয়। এ অবস্থায় প্রশাসকমণ্ডলীর 
নেতৃত্বেই কাউন্সিলরদের কাজ 
করতে হবে। ‌‌‌‌

কলকাতা পরুসভা 
পরিচালনা করবে
প্রশাসকমণ্ডলী

‌কাউন্সিলরদের 
কাজ চালিয়ে
যেতে বললেন 
মহানাগরিক

‌আজকালের প্রতিবেদন

লকডাউন ভেঙে ধরা পড়েও কিছদুিন চুপচাপ থাকার পর ফের বাইরে অকারণ 
ঘ�োরাঘরুি করছে একই ল�োক। আবার তাকে ধরা হচ্ছে। আবার মামলা হচ্ছে। 
কিন্তু শিক্ষা হচ্ছে না কিছতুেই। লকডাউন ভেঙে বাইরে চলে আসার প্রবণতা 
থামছে না বলেই এক সপ্তাহেই কয়েক হাজার গ্রেপ্তার হয়েছে। লকডাউনের 
৪৪ দিন পার হয়ে গেলে অকারণ ঘ�োরাঘরুি এবং মাস্ক না পরে বাইরে আসা 
চলছেই। প্রায় প্রতিদিনই পুলিশ শয়ে শয়ে আটক, গ্রেপ্তার করছে। কিন্তু নিয়ম 
ভাঙার অসখু কমছে না কিছতুেই। গত এক সপ্তাহে কলকাতায় লকডাউন বিধি 
ভাঙার জন্য ৪,০৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে 
৮৯৩টি। ৬৮৪টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এরই মধ্যে মাস্ক না পরে বের�োন�ো 
এবং রাস্তায় থতুু ফেলার জন্য ম�োট ১,২৭৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা 
হয়েছে। এ ত�ো গেল এক সপ্তাহের হিসেব। মঙ্গলবারও ২০৮ জনকে লকডাউন 
ভাঙার জন্য আটক, গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাস্ক না পরা এবং যেখানে সেখানে 
থতুু ফেলার জন্য ৮৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

কেন এরকম হচ্ছে। কলকাতা পলুিশ একটি সমীক্ষায় দেখেছে, লকডাউন 
ভাঙার জন্য থানা থেকে জামিন নিয়ে আসার পর সেই একই ল�োক কিছদুিন 
চুপচাপ থাকার পর আবার বেরিয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা কমছে না। এই মহুরূ্তে 
কলকাতা শহরের পার্শ্ববর্তী জেলা বা ভিনরাজ্য থেকে চাকরি, ব্যবসা, পড়াশ�োনার 
জন্য ল�োকজন আসছে না। তাহলেও গত ৪৪ দিন ধরে আটক ও গ্রেপ্তারের সংখ্যা 
প্রায় ১০ হাজারের কাছাকাছি প�ৌছঁে গেছে। কিন্তু, শিক্ষা হচ্ছে না কিছতুেই। 
পলুিশ কড়া হাতে নিয়ম পালন করছে। চেকিংও চলছে বিভিন্ন রাস্তায় ও গলিতে। 
দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় নানা অছিলায় ল�োকজন বেরিয়ে পড়ছে। নির্দিষ্ট 
জায়গায় কাজ সেরেই ফিরছে না। এ কারণেই সমস্যা হচ্ছে। যারা যেখানে 
সেখানে থতুু ফেলছে এবং মাস্ক না পরে ঘরুছে, তাদের তথ্য সরাসরি আদালতে 
পাঠিয়ে দিচ্ছে পলুিশ। আদালত খলুলেই হাজিরা দিতে হবে।‌‌

ধরা পড়ছে, ফের 
ঘরুেও বেড়াচ্ছে!‌

কলকাতায় এক সপ্তাহেই ধৃত ৪ হাজার!‌

গড়িয়াহাটে ধরপাকড়। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

‌আজকালের প্রতিবেদন

বাঙালির উদ্যোগে তৈরি হল কর�োনা পরীক্ষার আধুনিক কিট। কলকাতাতেই 
তৈরি হয়েছে এটি। এবার থেকে মাত্র ৫০০ টাকা খরচেই কর�োনা পরীক্ষা করা 
যাবে। এটি তৈরি করেছে জিসিসি বায়�োটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। যখন 
কিট নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তখন কলকাতার উপকণ্ঠে জ�োকার কাছে 
বাখরাহাটে বাঙালির  সংস্থাতেই তৈরি হচ্ছে এই কিট। ৭০ জন তরুণ বিজ্ঞানী 
ও কর্মী দিনরাত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন এই কিট। সংস্থা সূত্রে জানান�ো 
হয়েছে, প্রতি মাসে ১ ক�োটি কিট সরবরাহের ক্ষমতা রয়েছে এই সংস্থার। 

একটি কিটের মাধ্যমেই ১৬০ জন র�োগীর পরীক্ষা করা যাবে। এ রাজ্যেই 
দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে এই কিট। মাত্র ৯০ মিনিটেই নিখুঁতভাবে ১০০ 
শতাংশ নিশ্চিত পরীক্ষা করা যাচ্ছে। সম্প্রতি এই কিটের ছাড়পত্র দিয়েছে ভারত 
সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ। কিটের প�োশাকি নাম:‌‌ 
ডিআইএজিসিওর এন ক�োভ–‌১৯ ডিটেকশন অ্যাসে। জিসিসি বায়�োটেকের 
কর্ণধার রাজা মজুমদার দীর্ঘদিন ধরেই ভাবছিলেন, সস্তায় কীভাবে কিট 
তৈরি করা যায়। ২০০৯ সালে মাত্র দুজন কর্মী নিয়ে তাঁর সংস্থার চলা শুরু। 
এই কিট তৈরিতে সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুমিত আধ্যা। 
এছাড়াও অধ্যাপক ক�ৌস্তুভ পান্ডাও তাঁকে প্রয়�োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন।‌

৫০০ টাকায় কর�োনার কিট তৈরি হবে কলকাতায়

 ওঁরা আটকে
অ্যান্টার্কটিকায়
অ্যান্টার্কটিকায় আটকে বেশ কিছ ু
অভিযাত্রী! ভারতের ৩৯তম বৈজ্ঞানিক 
অভিযানের কথা ছিল দক্ষিণ মেরুতে। 
সেখানকার জলবায়ু পরিবর্তন ও 
অন্যান্য বিষয়ের ওপর গবেষণা করার 
প্রস্তুতি নিয়েছিলেন অভিযাত্রীরা। 
দলের একটি অংশ প�ৌছঁে গিয়েছিল 
অ্যান্টার্কটিকায়। বাকিরা প্রথম দফার 
কাজ সেরে কেপ টাউন ফিরেছিলেন। 
হঠাৎই লকডাউন হয়ে যায়। যাঁরা 
মেরুপ্রদেশে রয়ে গেছেন তঁাদের 
কীভাবে খাদ্য ও জ্বালানি প�ৌছঁে দেওয়া 
হবে, সেটাই এখন চিন্তার বিষয়।

 শুটিং নির্দেশিকা
কর�োনা‌–‌প্রক�োপ কমে গেলে সিনেমার 
শুটিংয়ে মানতে হবে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা। 
যা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে 
প্রডিউসার্স গিল্ড। অভিনেতা–
অভিনেত্রীদের অনুর�োধ করা হবে যেন 
তাঁরা বাড়িতে মেক‌আপ এবং প�োশাক–
‌পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ করে শুটিংয়ে আসেন। 
শুটিংয়ের সঙ্গে জড়িত অন্যদের মাস্ক 
ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত 
খসড়া তৈরি করার আগে সরকার এবং 
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবে গিল্ড।

 বিপাকে বর্মা
মহিলারা কেন মদের দ�োকানের 
সামনে?‌ ছবি শেয়ার করে কটাক্ষ 
চলচ্চিত্র পরিচালক রামগ�োপাল বর্মার। 
লেখেন, দেখনু, কারা মদের দ�োকানের 
বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!‌ এর পর 
পাল্টা কটাক্ষ করেন গায়িকা স�োনা 
মহাপাত্র। বলেন, রামগ�োপালদের 
মত�ো লোকজনদের প্রথমে শিক্ষার 
প্রয়�োজন। পুরুষের পাশাপাশি 
মহিলাদেরও অধিকার আছে মদ 
কেনার এবং তা পানের। তবে মত্ত হয়ে 
মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অধিকার 
কারও নেই।

‌সাগরিকা ‌দত্তচ�ৌধুরি

রাজ্যে কর�োনা সংক্রমণ মকু্ত আরও ৪৬ জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে সসু্থ হয়েছেন ২৬৪ 
জন। নতুন করে মতৃ্যু  আরও ৭ জনের। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মতৃ ৬৮। গত চব্বিশ ঘণ্টায় 
আরও ৮৫ জনের কর�োনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ম�োট আক্রান্ত ১ 
,৩৪৪ জন। চিকিৎসাধীন ৯৪০ জন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় নমনুা পরীক্ষা হয়েছে ২,৪৫৫টি। 
ম�োট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২৭, ৫৭১টি। সরকারি ক�োয়ারেন্টিনে রয়েছেন ৪ ,৭১২। 
ক�োয়ারেন্টিন থেকে ছাড়া হয়েছে ১৬,৭২৭ জনকে। হ�োম ক�োয়ারেন্টিনে রয়েছেন ৫, 
৫৬১ জন। হ�োম ক�োয়ারেন্টিন থেকে মকু্ত হয়েছেন ৬৪, ৬২৫ জন। মঙ্গলবার নবান্নে 
এই তথ্য জানিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক�োভিড–১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নবান্নে স্টেট 
কন্ট্রোল রুম নম্বর খ�োলা হয়েছে। নম্বরগুলি হল –১০৭০/‌‌ 
০৩৩–২২১৪–১৯৯৫/‌‌‌০৩৩–২২১৪–৩৫২৬‌‌‌‌।

কর�োনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রসচিব 
জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে রিপ�োর্ট দেওয়া হচ্ছে সেটাই ঠিক। কেন্দ্র কী রিপ�োর্ট 
দিচ্ছে বলতে পারব না। কন্ট্রোল রুমে অনেকগুল�ো ফ�োন আছে। চেষ্টা হচ্ছে সব ফ�োন 
রিসিভ করার। আমাদের পাখির চ�োখ এখন সংক্রমিত এলাকার দিকে। ওখানে কড়া 
নজরদারি চলছে। জেলাশাসকদের বলা হয়েছে পর্যাল�োচনা করতে। প্রথম দিকে ল্যাবরেটরির 
সংখ্যা কম ছিল। এখন বেড়ে ১৫টি হয়েছে। কর�োনা ম�োকাবিলায় রাজ্যে ভাল কাজ হচ্ছে।

কলকাতায় আক্রান্তের সংখ্যা কেন বেশি সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব জানান, ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যের মেট্রোপলিটন শহরে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। কলকাতায় ঘনবসতি বেশি। 
দেশ ভাগ হওয়ার পর যত মহামারী হয়েছে, তাতে কলকাতায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। 
সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে আক্রান্তের সংখ্যা না বাড়ে।

এদিন ঢাকুরিয়া আমরি হাসপাতাল থেকে ৫৫ বছরের এক প্রৌঢ়া কর�োনা সংক্রমণ 
মকু্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ২৭ এপ্রিল গ্যাস্ট্রোএন্টের�োলজি বিভাগে আসেন দেখাতে। 
রিপ�োর্ট পজিটিভ আসে। বাড়ি বিহারের সিওয়ানে। হাসপাতাল থেকে বের�োন�োর সময় 
র�োগীকে অভিনন্দন জানান চিকিৎসকরা।    

এদিকে পার্ক সার্কাসের ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে ১৪ জন নার্সের কর�োনা 
পজিটিভ ধরা পড়ে। নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (‌নিকু)‌ এক নার্সের সম্প্রতি 
কর�োনা ধরা পড়ে। সন্দেহ, ওই নার্সের সংস্পর্শে আসা নার্সদের সংক্রমণ হয়েছে। নিকুতে 
আপাতত নতুন র�োগী ভর্তি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃ পক্ষ। বন্ধ থাকবে ওপিডি। 
শুধ ুইমার্জেন্সি চাল ুথাকবে। হবে জীবাণমুকু্তির কাজ।

হাসপাতালের অধিকর্তা অপূর্ব ঘ�োষ জানিয়েছেন, ‌এনআইসিইউ সম্পূর্ণ আলাদা 
বিল্ডিংয়ে। কয়েকজন শিশু আছে সেখানে। হঠাৎ করে ত�ো ছাড়তে পারব না। যতক্ষণ 
ক�োথাও স্থানান্তর না করতে পারছি ততক্ষণ চিকিৎসা চলবে। ইমার্জেন্সি ও অন্যান্য কেসের 
জন্য আলাদা বিল্ডিং। যে ক�োনও শিশু সর্দি, কাশি, জ্বর নিয়ে এলে ওদের জন্য আলাদা 
ইউনিট। কর�োনা টেস্টের রিপ�োর্ট পজিটিভ এলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক�োভিড হাসপাতালে।  

সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আরও এক 
স্বাস্থ্যকর্মী কর�োনায় আক্রান্ত। তিনি ল্যাব টেকনিশিয়ান। তাঁকে 
বাঙুরে ভর্তি করা হয়েছে। সম্প্রতি ২ সাফাই কর্মী কর�োনায় 
আক্রান্ত হন। ৩৬ জনকে ক�োয়ারেন্টিনে পাঠান�ো হয়েছিল।

হাতিবাগান ক্রসিংয়ে অরবিন্দ সরণির বাসিন্দা এক কর�োনা আক্রান্তকে বেলেঘাটা 
আইডি– তে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু আক্রান্তের বাড়ির গলি সিল করতে বাধা দেওয়া 
হয়েছে এবং বাড়ি দু’‌জন সদস্য বাইরে ঘ�োরাফেরা করছে বলে অভিয�োগ।

বিধাননগরে সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা বেড়ে হল ২১। বাগুইআটি থানা এলাকায় 
১৩, বিধাননগর দক্ষিণ থানা এলাকায় ৫, ‌নারায়ণপুর থানা এলাকায় ২ এবং বিধাননগর 
উত্তর থানা এলাকায় ১টি।

 হলদিয়ায় ৬২ বছরের এক বৃদ্ধের কর�োনা ধরা পড়েছে। তিনি ইন্ডিয়ান অয়েলের প্রাক্তন 
কর্মী। হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয় পাশঁকুড়া বড়মা হাসপাতালে। 
তারঁ বাড়ির ৪ জনকে আইস�োলেশনে রাখা হয়েছে।

 কলকাতার এক মানসিক হাসপাতালের নার্স বর্ধমানের সভুাষপল্লীতে তারঁ বাড়িতে 
আসার তিনদিন পর কর�োনা ধরা পড়ে। তাকঁে ক�োভিড হাসপাতালে এবং বাড়ির ৪ জনকে 
ক�োয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠান�ো হয়েছে। জেলায় মোট ৩ জনের পজিটিভ পাওয়া গেল। 
আগে ২ জন সসু্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

‌নবান্নে কন্ট্রোল রুম

রাজ্যে কর�োনামকু্ত আরও ৪৬

রাজ্যে ম�োট সুস্থ ২৬৪

 ফ�োনে কাউন্সেলিং
লকডাউনে বাড়িতে ক�োয়ারেন্টিন সেন্টার এবং হ�োম আইস�োলেশনে যাঁরা 
রয়েছেন তাঁদের মানসিক চাপ কাটাতে এবার থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর বিনামূল্যে 
ফ�োনে কাউন্সেলিং করবে। অবসাদ, উদ্বেগ, উত্তেজনার বিভিন্ন সমস্যার 
কথা শ�োনা যাচ্ছে। এবার থেকে প্রত্যেকদিন সকাল ১১ টা থেকে বিকেল 
৫টা পর্যন্ত বিনামূল্যে মন�োবিদরা পরামর্শ দেবেন স্বাস্থ্য দপ্তরের হেল্প লাইন 
নম্বরের মাধ্যমে।  ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২, ০৩৩–২৩৪১–২৬০০ এই 
নম্বরে ফ�োন করলে পরামর্শ পাওয়া যাবে। যিনি কাউন্সেলিং করবেন তাঁকে 
হেল্পলাইনে আগে ফ�োন করে বুক করতে হবে। নির্দিষ্ট ওই সময়ের মধ্যে 
ক�োন সময়টা কাউন্সেলিং করান�োর জন্য সবুিধা, তা জানাতে হবে। সেই বুঝে 
কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

‌দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং:‌ L28112WB1920PLC003606‌

রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০১
ফ�োন:‌ (‌০৩৩)‌ ২২৪৩ ৫৪০১;‌ ফ্যাক্স:‌ (‌০৩৩)‌ ২২৩০ ৪১৭০

ই–মেল:‌ company.secretariat@tatatinplate.com‌;‌ ওয়েবসাইট:‌ www.tatatinplate.com‌

ন�োটিস
(‌এই ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারধারকদের অবগতির জন্য)‌

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (‌আইইপিএফ)‌
ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে এই ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (‌অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)‌ রুলস, 
২০১৬ (‌‘‌উক্ত রুলস’‌)‌ (‌সংশ�োধিতমত�ো)‌ সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১২৪(‌৬)‌ নং ধারার 
সংস্থানসমূহ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা এই ক�োম্পানির শেয়ারধারকগণের প্রতি এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে।
উক্ত রুলস অনযুায়ী, উপর্যুপরি সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে যে সমস্ত শেয়ারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 
ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি অথবা দাবি করা হয়নি, সেই সমস্ত শেয়ারগুলি একটি আইইপিএফ ডিম্যাট 
অ্যাকাউন্টে পাঠান�ো এই ক�োম্পানির জন্য প্রয়�োজনীয়।
উক্ত রুলসের সংস্থান অনুযায়ী লকডাউন উঠে যাওয়া এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসার পর যে 
সকল শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি উক্ত আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর উপয�োগী, সেই সমস্ত 
শেয়ারধারকের প্রত্যেকের প্রতি তাঁদের নিবন্ধীকত ঠিকানায় এককভাবে ন�োটিস পাঠান�ো হবে। এই 
শ্রেণিভুক্ত সকল শেয়ারধারক এবং তাঁদের শেয়ারগুলি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাবলি এই ক�োম্পানির http://
www.tinplate.com/investor/unpaid-dividend‌ ওয়েবসাইটেও আপল�োড করে দেওয়া হচ্ছে 
এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তাঁদের 
অদাবিকত ডিভিডেন্ড এবং আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর উপয�োগী শেয়ারগুলি সম্পর্কিত 
তথ্যাবলি যাচাই করে নেন। ব্যবহারিকভাবে এই ধরনের শেয়ার রয়েছে এমন সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারধারকগণ 
এবং যে সকল শেয়ারধারকের শেয়ারগুলি উক্ত আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে পাঠান�োর উপয�োগী, 
তাঁরা অনুগ্রহ করে অবহিত হবেন যে, তাঁদের দখলে থাকা আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(‌গুলি)‌র পরিবর্তে 
এই ক�োম্পানি নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(‌সমূহ)‌ ইস্যু করবে। নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(‌সমূহ)‌ ইস্যু করার 
পর এই ক�োম্পানি কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে ডিপ�োজিটরিকে অবহিত করবে যাতে নতুন শেয়ার 
সার্টিফিকেট(‌সমূহ)‌ ডিম্যাট ফর্মে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রয�োজ্য রুলসমূহ অনুযায়ী সেই শেয়ারগুলি 
আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ফলতঃ, আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(‌গুলি)‌ 
নিজে থেকেই বাতিল এবং ‘‌নন–নেগ�োশিয়েবল’‌ হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। শেয়ারধারকগণ আরও খেয়াল 
রাখবেন যে, সংশ্লিষ্ট এই ধরনের যে সকল শেয়ারধারক সম্পর্কিত বিশদ তথ্য এই ক�োম্পানির তরফে 
তার ওয়েবসাইটে আপল�োড করা হয়েছে, প্রয�োজ্য রুলসমূহের অধীনে আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে 
শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ক�োম্পানি দ্বারা ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(‌সমূহ)‌ জারির পরিপ্রেক্ষিতে 
তা যথেষ্ট ও উপযুক্ত ন�োটিস হিসেবে গণ্য ও ধার্য হবে। ডিম্যাট রূপে শেয়ার ধরে রেখেছেন এমন সংশ্লিষ্ট 
শেয়ারধারকগণের ক্ষেত্রে একটি কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে তাঁদের 
শেয়ারগুলি স্থানান্তর করা হবে এবং তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি সেইমত�ো ডেবিট করা হবে।
অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করার জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকদের অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা 
তাঁদের ডিপ�োজিটরি অংশগ্রহণকারীর কাছে নিজেদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে নিজেদের ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত 
বিশদ তথ্যাবলি হালনাগাদ করে নেন এবং তার পরে এই ক�োম্পানি/‌ রেজিস্ট্রার এবং এই ক�োম্পানির 
ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ, টিএসআর দারাসাউ কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর কাছে চিঠি লেখেন। 
ব্যবহারিকভাবে শেয়ার ধরে রাখা শেয়ারধারকগণের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের 
দাবির অনুর�োধজ্ঞাপক চিঠির সঙ্গে অ্যাকাউন্ট হ�োল্ডার রূপে নিজেদের নাম উল্লেখ করা একটি বাতিল 
করা আসল চেক (‌ক্যান্সেলড চেক)‌ সংলগ্ন করে দেন। ১৮ জুলাই, ২০২০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 
শেয়ারধারকদের তরফে নিজেদের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড দাবি করে এই ক�োম্পানির সঙ্গে ক�োনও 
য�োগায�োগ না–করা হলে, উক্ত রুলসমূহের সংস্থান মেনে চলার জন্য এই ক�োম্পানি তাঁদের শেয়ারগুলি 
আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে দেবে। অবশ্য, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক�োনও আদালত 
বা ট্রাইবুনাল বা বিধিবদ্ধ কর্তৃ পক্ষের নির্দিষ্ট ক�োনও আদেশ রয়েছে অথবা এই ধরনের শেয়ারগুলির 
স্থানান্তর এবং ডিভিডেন্ড প্রদানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যেখানে দি ডিপ�োজিটরিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৬–এর 
সংস্থানাধীনে এই ধরনের শেয়ারগুলি বন্ধক বা রেহানাবদ্ধ রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এই ক�োম্পানি সংশ্লিষ্ট 
শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে না। উক্ত রুলসমূহের অধীনে অদাবিকৃত 
ডিভিডেন্ড অর্থাঙ্ক এবং আইইপিএফ কর্তৃ পক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ সম্পর্কিত ক�োনও দাবি এই 
ক�োম্পানির বিরুদ্ধে বকেয়া থাকা চলবে না।
শেয়ারধারকগণ অনুগ্রহ করে অবগত হবেন যে, আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে তাদঁের শেয়ারগুলি 
স্থানান্তরের পর, তাঁরা অদাবিকত ডিভিডেন্ড অর্থাঙ্ক(‌সমূহ)‌ এবং উক্ত শেয়ারগুলির ওপর উদ্ভূত যাবতীয় 
সুবিধাবলি সমেত উক্ত শেয়ারগুলির উভয়ই আইইপিএফ কর্তৃ পক্ষের কাছ থেকে দাবি করতে পারবেন, 
যার জন্য তাঁদের www.iepf.gov.in‌ ওয়েবসাইটে দেওয়া IEPF-F‌ ফর্মের নির্ধারিত বয়ানে অনলাইনে 
আবেদন জানাতে হবে এবং উক্ত আবেদনের একটি ব্যবহারিক কপি যথাযথরূপে স্বাক্ষরিত করে (‌এই 
ক�োম্পানির কাছে নথিভুক্ত নমুনা স্বাক্ষর অনুযায়ী)‌ ফর্ম IEPF-5‌ তে উল্লিখিত দরকারি নথিপত্রাদি সমেত 
এই ক�োম্পানিতে জমা দিতে হবে।
যে ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণ অনুগ্রহ করে এই ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার এবং 
ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ, টিএসআর দারাসাউ কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর সঙ্গে এই ঠিকানায় 
য�োগায�োগ করতে পারেন:‌ ৭, হাজি মুসা পটরাওয়ালা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ২০, ডাঃ ই ম�োজেস র�োড, 
মুম্বই–৪০০ ০১১, ফ�োন:‌ ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৮৪, ফ্যাক্স:‌ ৯১–২২–৬৬৫৬ ৮৪৯৪, ই–মেল:‌ csg-unit@
tsrdarashaw.com‌।
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